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সেবা! সিরিজ 


স্বামিজীর 
তুফ্কাতেস্শ-স্যজ্জ্ 


“বি আর একটা বিবেকানন্দ থাকৃতো। 'তবে বুর্বৃতে 
পারত বিবেকানন্দ কি কর গেল। কালে 
কিন্তু শত শত বিবেকানন্দ 
- জন্মাবে |? 7 





সন্কলয়িতা কর্তৃক 
প্রকাশিত 
ীত্রজবিহারী বর্মণ রায় 
বশ্মণ পাবলিশিং হাউস 
১৯৩, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট, কলিকাতা । 





বাহির হইল! বাহির হইল !! 
কবি নজরুল ইসলামের 
- জ্হাল্সী শ্মউি __ 
মূল্য ১০ 
অন্যান্য পুস্তক-_ 
অগ্রিবীণা ১০; দোলন চাপা ১০) 
সাম্যবাদী ৮০ ; বাজবন্দীর জবানবন্দী ৮/* ; 
বিবেকানন্দ স্বামীর ভ্রাতা 
শ্বীযুত মহেন্দ্র নাথ দত্তের 
১। কাশীধামে বিবেকানণ ৪০ | 
জীর জীবনের ঘটনাবলী ( ৯ম) ১০ 
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৮ কি, প্রিন্টার-_ 
৫ / ্নীননীগোপাদ দ্বাদ ঘোষ 
০৯০, প্রফুল্ল প্রেদ, 
৫৩ এর্ফ, মস্ধিদবাড়ী স্ত্রী, বলিকাত! 





উৎসর্গ 


শারতের মুক্তিই ধাার জীবনের একমাত্র কাম্য, ধাহাকে 
বাদ দিয়া বর্তমান ভারতের সংঘর্ষণের ইতিহাস প্রচার 
কর! সম্ভব নহে, ধিনি স্বামিজীর ওজস্বী বাণী হৃদয়ঙগম 
করিবার একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারি, আমার বন্ধুবর 
শগঞ্ত ভুতু নাঞ্থ কত্ত 
মহাশয়কে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি 
স্বৃতিচিন্লুম্বরূপ উৎসর্গীকৃত 
-_ হইল। _- 





এ 


৩ ডর 1 117. বে পা বি 


নি 417৮ 
তি, নখ টু ৭ রে স. 





পরিচয় 


শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর বাণী নানা স্থান 
হইতে সঙ্কলিত করিয়া “্বদেশ-মন্ত্র' নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। তাহার ধর্ম বা সমাজ 
ন্স্বীয় বাণী উদ্ধৃত করা হয় নাই) শুধু তিনি বর্তমান 
মুমুর্ব ভারতকে তাহার আত্মবিস্বৃতির কবল হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল উৎসাহপূর্ণ বাণী প্রচার 
_ ক্রিয়া ভারতবাসীর জীবনে প্রাণম্পন্দন আনিতে সফল 
হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্য ভারতের যুবকবৃন্দকে আহ্বান 
করিয়া যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারই বৎস্ণমান্ 
সঙ্কলন করিয়া ইহা প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক নধ্যে 
তাহার বাণীগুলি আমি মনোমত করিয়া সাঁজাইয়াছ, 
আশা করি তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। স্বামিজী 
ছিলেন বর্তমান ভারতের সৃষ্টি কর্তা, সেই জন্য তাহাকে 
কোন গগ্ার ভিতর পাওয়া যায় না। তাহার বাণী 
যতই প্রচার হয় ততই সকলের মঙ্জল। ইতি- 


বুধবার 
২২শে পৌষ, ৃ শ্ীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | 


১৩৩২ সাল। 





আমার নিজের একটু অভিজতাও আছে আদ 
জগতের নিকট আমার কিছু বার্তা বহন করিত্বাতব আহে 
_-আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাজ চিন্তা না 
করি! স্লেই বার্তী বহন করিব । 

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাহাদের 
অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক । স্তী্ছারা একটু 
আধটু সংস্কার করিতে চান-্জামি চাই আমূল 
সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীন্তে। 
তাহাদের প্রণালী-্ভাঙ্গিয়া' চুরিয়। ফেলা, আমাক্ব-. 
সংগঠন:। 

আমি সংস্কারে বিশ্বাধী নহি--আমি স্বাভাবিক 
উন্নতিতে বিশ্বাদী। আমি নিজকে ঈশ্বরের স্থানে 
বলাইয়া 'সমাজকে' “এদিকে তোঘাক্স চলিতে হইতে; 
ওদিকে নয়্' আদেশ করিতে সাহস করি না। আমি 
কেবল সেই কাষ্ঠটবিড়ালের অন্ত হইতে চাই, যে 
রামচন্ত্রের সেতু বন্ধনের সময় তাহার যথাগাধ্য এফ 


৮ 


স্বদেশ মন্ত্র 
অঞ্চলি বালুকা বহন করিয়াই আপনাকে ক্তার্থ মনে 
করিয়াছিল-ইহাই আমার ভাব । 

এই অদ্ভূত জাতীয় যন্ত্র শত শত শতাবী ধরিয়া 
কার্ধ্য কিয়! আসিতেছে । এই অদ্ভুত জাতীয়-জীবন- 
নদী আমাদের সম্মুথে প্রবাহিত হইতেছে । কে জানে, 
কে সাহন করিব! বলিতে পারে, এ ভাল কি মন্দ ব৷ 
কিরূপে উহ্থার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত? সহম্ম সহন্র 
ঘটনাচক্রে উহাকে এক বিশেষরূপে বেগবিশিষ্ঠ 
করিয়াছে--তাই সময়ে সময়ে উহ! মু ও সময়ে সময়ে 
উহা দ্রুত (গতিবিশিষ্ট ) হইতেছে। 

কে উহার গতি নিয়মিত করিতে সাহসী হইতে 
পারে? 

গীতার উপদেশানুসারে আমাদিগকে কেবল কার্য 
করিয়া! যাইতে হইবে, ফলাফলের দিকে একেবারে 
দি পরিত্যাগ করিয়! শরাস্তচিত্তে অবস্থান করিতে 
হইবে। : উহার পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্াক, তাহা 
উহাকে দিয়! যাও, কিন্তু উহা আপনার প্রক্কতি-অনুযায়ী 
আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে। ক্লাহারও সাধ্য 
নাই যে এইরূপে তোমার দেহ গঠন কর বলিয়া তাহাকে 
উপদেশ দিতে পার । 


্‌ 


হযদেশ নগর 


আমাদিগকে উত্তেজনাশূন্ত হইতে হইবে। আর 
জগতের ইতিহানও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, 
যেখানে এইরূপ উত্তেক্গনার সহায়তায় কোনরূপ সংস্কার- 
চেষ্টা কর! হইফ়্াছে--তাহার এইমাত্র ফল হইয়াছে-_ 
যে যে উদ্দেপ্তে সংস্কার-চেষ্টা সেই উদ্গেস্াই বিফল 
হইয়াছে। 
বাহ্‌ জাতির সংঘর্ষে ভারত ত্রমে বিনিত্র হইতেছে । 
এই অন জাগরকতার ফলম্বরপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ 
উন্মেষ। 

হউন যুবিষির বা রামচন্দ্র বা ধর্দাশোক বা আফবর, 
পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ধ তুলিয়া দেয়, তাহার 
অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ধ্য বিষয়ে 
অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির 
স্ক,ত্তি কখনও হয় না। সর্ধবধাই শিশুর ন্যায় লালিত 
হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘাকায় শিশু হইয়া 
যায়। দেবতৃল্য রাজা ত্বারা সর্বধতোভাবে 
পালিত প্রঙ্জাও কখন স্থায়ত্ত শাসন শিখে না; 
রাজমুখাপেক্ষী হইয়৷ ক্রমে নিব ও নিঃশক্তি 
হইয়। যায়। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধাস্তপূর্ণ ভারতের 


ত্ট 


দেশ মন্ত্ু 
বশাল ক্ষেত্র গ্রবল বিদেশীর অধিকারস্পূহা উদ্দীপিত 
করিয়াছে । 
প্রজাকুল রাজ্জশার্দ,লের ভোগেচ্ছায় বিদ্ব উপস্থিত 
করিলেই তাহাদের সর্বনাশ ; বিনীত হইয়। বাজাজ্জ। 
শিরোধার্ধ্ করিলেই তাহারা নিরাপদ । 
প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্ত্ররপ রাঞ্জা অতি শ্ীপ্রই 
ভুলিয়৷ যান যে, তাহাতে শক্তি সঞ্চয় কেবল গুণমুখ 
শষ্টং | বেণ রাজার ন্যায় তিনি সর্ব দেবত্বের আরোপ 
আপনাতে করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মন্কয্যত্ব- 
মাত্র দেখেন। 
স্থ হউক বা! কু হউক, তাহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই 
মহাপাপ। * »* * পালনের স্থানে কাষেই পীড়ন 
আসিয়! পড়ে-_রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ । 

(যদি সমাজ নিরব হয়, নীরবে সহ করে? রাজা 
ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত 
হয় এবং শীঘ্রই বীর্য/যবান অন্ত জাতির ভক্ষ্যরূপে 
পরিণত হয় । 

যেথায় সমাজ-শরীর বলবান শীঞ্জই অতি প্রবল 
প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আশ্ষালনে ছত্র, 
দণ্ড চামরাদি অতি দুরে রক্ষিত ও সিংহাসনাদি 


স্বন্দেশ মন্ত্র 


চিন্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন ভ্রব্যবিশেষের স্ায় হইয়া 
পড়ে। 

যাহাঁদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাঙ্গণের আধিপত্য, 
ক্ষ্রিয়ের এশ্বধ্য ও বৈশষ্তের ধনধান্ত সম্ভব, তাহার 
কোথায় ? | 

সমাজে যাহার! সর্ববাঙ্গ হইয়াও সর্ধবদেশে সর্বকালে 
“ঞরঘন্য প্রভবে। হি সঃ” বলিয়া অভিহিত, তাহাদের 
কি বৃত্তান্ত? 

যাহাদের বিষ্যালাডেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে 
ভারতে “জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদদি” দয়াল দণ্ড সকল 
প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই চলমান শ্মশান, ভারতের 
ও দেশের “ভারবাহী পণ্ড” সে শুত্রজাতির কি 
গতি? 

এদেশের কথা কি বলিব! * * শূদ্রদের 
কথা্ুরে থাকুক, ভারতের ত্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক 
গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়দ্ব রাজচক্রবর্ভী ইংরাজে, বৈশ্বত্বও 

ংরেজের অস্থিমজ্জায় ; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী 

পশুত্ব, কেবল শূত্রত্ব 

ছুর্ভেন্ক তমসাবরণ এখন সকলকে সমান ভাবে 
আচ্ছন্ধ করিয়াছে। 


স্বদেশ মন্ত্র 

এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে 
বল মাই, অপমানে ঘ্বণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, 
প্রাণে আশ! নাই ॥ আছে-ুর্ববলের যেন তেন 
প্রকারে সর্ধনাশ-সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের, 
কুকুরবৎ্ৎ পদলেহনে । 

এখন তৃপ্তি উশ্ব্্য-প্রদর্শনে, ভক্তি শ্বারথসাধনে, 
জ্ঞান অনিত্যবস্ত-সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, 
কণ্দ পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজ্ঞাতীয় অনুকরণে, 
বাশ্মীত্ব কটুভাষণে, ভাষার ওৎকর্ধ ধনীদের অত্যডুত 
চাটুবাদে, বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকীরণে ॥ 

এ শৃড্রপূর্ণ দেশের শূত্রদের কা কথা! ভারতের 
দেশের শূত্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিপ্র হইয়াছে। কিন্ত 
তাহাদের বিগ্ভা নাই, আর আছে শৃত্রসাধারণ 
বজীতিবিছ্বেষ | 

সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? *গ ক যে একতা 
বলে দশজনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা 
শৃদ্রে এখনও বহুদূর ; শৃত্রজাতি মাতেই এজন্য নৈসর্গিক 
নিয়মে পরাধীন। * * 

কিন্ত আশা আছে। শৃত্র ধর্দকর্দদ সহিত সর্ববদেশের 
শুদ্রেরা' সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। 


৬ 


স্বদেশ মন্ত্র 


তাহারই পূর্ববাভাসচ্ছটা পাশ্চত্য জগতে ধাঁরে ধীরে 
উদ্দিত হইতেছে ! | 
যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূত্রমাত্রই হয় কুকুরবৎ 
পদলেহক, নতুবা হিংম্রপশ্তবৎ নৃশংস | 
আবার চিরকালই তাহাদের বাঁসনা মিস্ফল; 
এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই। 
শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশি- 
রূপ অকর্মমণ্য মনুষ্যসকল শৃদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। 
সাধারণ প্রজা, সমগ্ত শক্তির আধার হইয়াও 
পরম্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান টি করিয়া, আপনাদের 
সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং যতকাল 
এই ভাৰ থাকিবে ততকাল রহিবে। 
৬৮৮ ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্ত লোকদের, 
পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি? 
/ তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন 
রাস্তা নাই, উঠিবাগ কোন উপায় নাই। 
/ ভারতের দরিদ্র, তারতের পতিত পাপিগণের 
সাহাষ্যকারী কোন বন্ধু নাই। 
যে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। 
তাহারা দিন দিন ডুবিয়! যাইতেছে । | 


রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহার্দের উপর ষে ক্রমাগত্ত 
আঘাত করিতেছে, তাহার বেদন! তাহারা বিদক্ষণ 
অনুভব করিতেছে । 

কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা! হইতে এ আঘাত 
আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া 
গিয়াছে । ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব । 

আমাদের অভিজাত পূর্ববপূরুষগণ আমাদিগের 
দেস্টের স্বাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন, 
ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল, এই 
অভ্যাচারে এই দরিত্র ব্যক্তিগণ তাহারা যে মনুষ্য 
তাহাও ক্রমশঃ ভূলিয়। গেল। শত শত শতা্ধী ধরিয়া 
তাহার! বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে আর জল 
তুলিয়াছে। ক্রমশ: তাহাদের মনে এই বিশ্বাস 
ঈাড়াইয়াছে যে, তাহারা গোলাম হইয়া! জন্মিয়াছে, কাঠ 
কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম । আর 
যদ্দি কেহ তাহান্দের প্রতি দয়াপ্রকাশক দুই একটা 
কথ। বলিতে যায়, তবে আমি দেখিতে পাই, আধুনিক 
কালের শিক্ষিতাভিমানী আমাদের হজাতিগণ এই 
পদদলিত 'জাতির উন্নতি-সাধন-রূপ কর্তব্য কর্শে 
সম্কুচিত হইয়া! থাকে । 


স্বদেশ মন্ত্র 

৮ যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, 
তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেনহে 
বাপু? 

৮/ ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভ। 
আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য 
প্রাণ কাদে? 

/ হে ভগবান, আমরা কি মানুষ ! এ যে পশুবৎ হাড়ি, 
ডোম তোমাদের বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির 
জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রান অন্ধ 
দেবার জন্য কি করেছ, বঙ্গুতে পার ? | 

তোমরা তাদের ছুঁওনা, দূর দূর কর, আমরা কি 
মাহছষ ? 

৬ এ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ 
ফিরছেন, তারা এই অধংপতিত দরিদ্র .পদর্দলিত 
গরীবদের জন্য কি করেছেন? 


৬/ থালি বল্ছেন ছু'য়োনা, আমায় ছু'য়োনা ! 


/ ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল-_জনসাধারণের 
দারিদ্র 
পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি আর 


নি 


৬/ 


 শ্বদেশ মন্ত 


আমাদের দেবগ্রততি। স্থৃতরা আমাদের পক্ষে 
দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষারুত সহজ । 

তাহাদ্দিগকে শিক্ষা দেও যে, এই সংসারে 
তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের 
সব রকম উন্নতিবিধান করিতে পার ! 

হে যুবকবুন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচারনিপীড়িত 
জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কীছুক, প্রাণ কাদিতে 
কাদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুর্যমান হউক, 
তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক | 


৬৫ আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার 


২ 


পীড়িতদের জন্য এই সহাহ্ভূতি, এই প্রাণপণ ঠা, 
দ্বায়ন্যরূপ অর্পণ করিতেছি । 

এক মহাবলী প্রদান কর, বলি-__জীবন-বলি, 
তাহাদের জন্, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হইয়! থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, 
সেই দীন দরিদ্র পতিত উতৎপীড়িতদের জন্ত | 

তোমরা সারা জীবন এই ব্রিশকোটি ভাঁরতবাসীর 
উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন 


ভুবিতেছে। 


4. এ একদিনের কায নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। 


৩ 


স্বদেখ মন্ত্র 
শত শত যুগ্রসঞ্চিত পর্বত প্রমাণ অনন্ত ছুঃখ- 
রাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা! ভম্মসাৎ হইবেই 
হইবে। তোমরা! রোগ কি বুঝিলে, ওষধও কি তাহা 
জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। | 
হাদয়শুর্য মণ্তিফসার ব্যক্তিগণকে বা! তাহাদের 
নিন্েজ সংবাদপত্র প্রবন্ধসমূহকে গ্রাহ করিও না । 


দরিদ্র, ছুঃখী, পদঘলিতদিগকে ভালবাস। 


কাজ কথা কউক, সুখকে বিরাম দাও। তবে 
একটা কথা৷ বলে রাখি, গরিব নিয়জাতিদের মধ্যে 
বিদ্যা ও শক্তর প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন 
থেকে ইউরোপ উঠতে লাগল। দেশের বড়মান্থুষ, 
পণ্ডিত, ধনী, এরা শুন্লে বা ন! শুনলে, বুঝলে বান! 
বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করিলে, 
কিছুই এসে যায় না, এরা হচ্ছেন শোভা মাত্র, দেশের 
বাহার-_কোটী কোটা গরিব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে 
গ্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিত্রে আসে 
যায় না; কাক্সমনবাক্য যদ্দি এ হয়, একমুষ্টি লোক 
পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলো না। 
বাধা যত হবে ততই ভাল, বাধ! না পেলে কি নদীর 


৯১ 


স্বদেশ মন্ত্ 
বেগ হয়? যে জিনিষ যত নূতন হবে, ধত উত্তম হবে, 
সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধা ত 
সিদ্ধির পূর্বব লক্ষণ-_রাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। 
সর্বাপেক্ষা দরিত্রগণের যেখানে বাঁস, সেখানে 
একটি মৃত্তিকাণির্শিত কুটটার ও হল গ্রস্ত 
কর। গোটাকতৰ ম্যাজিক লগ্ন, কতকগুলি ম্যাপ; 
প্লোব এবং কতকগু ল রাসায়নিক দ্রব্য যৌগাড় কর। 
গ্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরিবদিগকে, এমন কি, 
চগ্ডালগণকে পর্য্যন্ত জড় কর, তারপর এঁ ম্যাজিক লন 
ও অন্ান্য ভ্বব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি 
চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও । 


অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠল কর। 


যে কোন্স বূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের 
উন্নতিবিধান করিতেই হুইবে। 

কারের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়! ভয় পাইও 
না! এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে । 

তবে এস, ভাতৃগণ, স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, 
কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত 
গুরুতর আমরাও ক্ষুদ্রশক্ি। তা হউক, আমর! 


১৭ 


স্বদেশ মন্ত্র 
জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। শত শত লোক 
এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক 
উঠিবে। 
পশ্চাতে ঢাহিও ন1!। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না ৮ 
এগিয়ে যাও, সম্মুখে সম্মুখে”-একজন পড়িবে, আর 
»কজন তাহার স্থান অধিকার করিবে ! 
আমাদের কাধ্য--কাঘ করিয়া মরা । রি 
সাহস অবলম্বন কর, তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ 
কণ্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। 
_. আপনাদিগকে প্রস্তত করিয়া রাখ। “ 
আপনাতে বিশ্বাস রাখ । প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় ৮% 
কাধ্যের জনক । 
এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পথ্যস্ত গরিব, 
পদদলিতদের উপর সহাঙ্ভূতি করিতে হইবে । ইহাই 
আমাদের মূলমন্ত্র! 
 ঈধাই আমাদের দাসম্থলভ জাতীয় চরিত্রের নি 
কলঙ্বন্বরূপ। হে বীরহদয় মহাশয় বালকগণ, উঠে 
পড়ে লাগো। নাম, যশ বা অন্ত কিছু তুচ্ছ ভিনিষের 
জন্য পশ্চাতে চাহিও না । 
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হ্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর। 


মনে রাখিও, “অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিষ। 
রঙ্ছু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়|” 

জাগো, জাগো॥ দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার 
আলো দেখা যাইতেছে । মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। 
কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না । | 

বিষষ্গ হইও না বা নিরাশ হইও না-_ভয় করিও 
না, সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ-- ভয় । 

বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা--ভারতের 
উন্নতি হইবেই হইবে । সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যাক্তির। 
স্থুখী হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাহার 
কাধ্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র । 

স্বাধীনতা না দ্রিলে কোনরূপ উন্নতিই সন্চবপর 


৫ শহে। 


উন্নতির মুখ্য সহায়-- স্বাধীনতা । 
অন্ন, অন্ন! | 
যে ধর্ম ব। যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রমোচন অথবা পিতৃ- 
মাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুক্র! রুটী দিতে ন৷ পারে, 
আমি সে ধর্মে ব1 ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ন1। 
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৬ থে ভগবান্‌ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, 
ভিনি ষে আমাকে স্বর্গে অনন্ত হুথে রাখিবেন, ইহ! 
আমি বিশ্বাস করি না। | 
/ ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে 
হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিত হইবে। 
/ প্রত্যেক লোক যাহতে আরও ভাল. করিয়া 
খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও স্থবিধ পায়, 
তাহা করিতে হইবে। 

মানুষ হয়ে মানুষের জন্য যাদের প্রাণ না কাদে, 
তারা! কি আবার মানুষ ? 

উনবিংশ শতাববীর শেষভাবে দুর্ধলের উপর প্রবলের 
যেব্ূপ অত্যাচার, দস্থ্যতা জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, 
জগতের ইতিহাসে আর কখনও এন্সপ হয় নাই। 

দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের 
নিকট আরও অধিক আলো লইয়া! এস, কারণ, দরিব্্ 
অপেক্ষা ধনির আলোর বেশি প্রয়োজন । অশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া এস, শিক্ষিত ব্যাক্তি- 
দের নিকট আরও অধিক আলো, কারণ আজকাল 
শিক্ষাভিমান বড় প্রবল বিস্তারই জীবন-সঙ্কোচই মৃত্যু । 

আমার বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগত- 
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ভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুতূক্ষিত, কলহমীল 
ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, 
তবে ভারত আবার জাগিবে । 

যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস 
ভোগ স্থুখেচ্ছা বিসঙ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দরিদ্র 
ও মুখতার ঘনাবপ্ডে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী 
কোটী কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা 
করিবে, তখন ভারত জাগিবে। 

অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা । 

4 নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। 

নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবনসমুত্রে অনেক 
বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে । এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক 
হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যস্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও 
কাষ কর। | | 

নেতা কি বানাতে পারা যায়? নেতা জন্মায়। 
নেতাগিরি করা আবার বড় শক্ত-দাসম্ত দাসঃ-- 
হাজারো, লোকের মন যোগান। ঈর্ষা, স্বার্থপরতা 
আদপে থাকবে নাস্তিবে নেতা । প্রথম জন্মের দ্বারা, 
দ্বিতীয় নিঃস্বার্থ, তবে নেতা । 

দুনিয়া ছেলেখেলা নয়--বড় লোক তারা, ধার! 


১৬ 


স্বদেশ মন্ত্র 


আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরা 
করেন। 

অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহা 
লড়ে? সকল কাযেই এই । শাঁশরদার ত সরদার । 
মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলে ফাক 
'দয়ে নেও] হতে চাই ; তাইতে কিছু হয় না, কেউ 
মানে না! 

ত্যাগ না হলে তেজ হবে না। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অ:দর্শ আবার ভিন্ন ভিন্ন । 

নেতৃত্ববার্ধয করিবার সময় দানভাবাপনন হও, 
নিঃস্বার্থপর হও, অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি 
তোমার করতলে। | 

৮৮ ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণ- 
নয়নে চাহিয়া আছে । ভারতের ভ'বয্যৎ তোমাদের 
উপর নির্ভর করিতেছে । কাব করিয়া বাও। 
হু ধিনি হুকুম তামিল করিতে জানেন, তিনিই হুকুম 

করিতে জানেন। প্রথমে আজ্গাবহতা শিক্ষা কর। 

আমরা সকলেই হম্বড়া, তাতে কখনও কাধ 
হয় না। 

মহ! উদ্যম, মহা সাহস, মহাবীর্ধ্য এবং সকলের 
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আগে মহতী আঙ্ঞাবহতা, এই সকল "গুণ ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায় । এই সকল গুণ 
আমাদের আরো দাই। 

আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল__-স্বার্থপর, 
কাপুরুষ-_মুখে স্বদেশহিতভৈষতার কতকগুলি বাজে 
বুলি আওড়াইতেছি। 

আমরা এতই বীরধ/গীন যে, কোনও বিষয়ের 
আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল 
নিঃশেষিত হয়, কার্ষের জন্য কিছুমাত্র বাকি থাকে না। 

আমাদের জাতির মধ্যে সজ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য) 
করিবার শক্তির একেবারেই অভাব । এ এক অভাব 
লকল অনর্থের কারণ । পাঁচজনে মিলে একট! কাঁষ 
করিতে একেবারেই নারাঞ্জ। পাঁচজনে মিলে কৌনও 
কাধ করা! আমাদের স্বভাবে আদতেই নাই । এইজন্য 
আমাদের দুর্দশা । | 

সজ্ঘবদ্ধের প্রথম আবশ্তক এই যে আজ্ঞাবহতা, 
যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম--তারপর ঘোড়ার 
ডিম--তাতে কাধ হয় না-_স্থির ধীর ভাবে পরিশ্রম 
অধ্যবসায় চাই। 

এক্ষণে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়! কার্ধ্য কর! চাই। সম্ঘবদ্ধ 
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হওয়াতেই শক্তিসঞ্চয় হয়, আজ্ঞাবহতাই উহার 
মূলমন্ত্। 

বড় বড় কাষ থুব স্থার্থত্যাগ ব্যতীত হতে 
পরে না। 
সকল মহাপুরুষেবাই চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ 
করেছেন আর সাধারণ লোক তার শুভ ফল ভোগ 
করেছে। 

ভারতমাতা। তর উন্নতির জন্য তার শ্রেষ্ঠ সম্ভান- 
গ্রণের জীবন বলি চাঁন। 

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রয় ও সতেজ থাকে, 
ততপিনই তাহ! বিচিত্রতা গ্রদব করিয়া থাকে। 

জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে 
যাহা বিছু বাধ! বিদ্ব আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক 
তাহদেই আমরা উঠিব। 

যেখানে চেই। বা পুরুষকার, যেখানে সংগ্রাম 
সেখানেই জ'বনের চিহ্ন। 

এখন চাই গতারূপ সিংহনাদকারী ভকষের 
পূজ]? ধচ্ধ্ণরী কলাম, মহাবীর, মা:কোনী এদের 
পূজা! তবে ত লোকে মহা উদ্ধমে বর্ধে জেগে 
শক্তিমান্‌ হয়ে উঠবে । 
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 মাছষের মপো রজোগুণের অত্ুদয় না হলে এসব 
চয়াক? | 
এক প্রকারের স্বাৎচেষ্টা ভিতরে ওন্ুভব না করিলে 
লোক কখনও একতাঞ্ত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা 
সমিতি কেক্গার করে সর্বসাধারণ কখন এক বরা 
ঘাঁয় না যদ তাদের স্বার্থ না হয় এক । 
গু* গোবিন্দ ঝুঝয়ে দিয়েছিলেন থে, তদানীন্তন 
কালের কি হিন্দু কি মুপলমা -সকদছগেই ঘোর 
অত)াচার অবিচারের রাজ্যে বাদ কপিতেছে। 
গুরুগো হিন্দ এক প্রকারের স্বার্থচেষ্টার সষ্টি কৰেন শাহ? 
কেবল উহা ইনুর সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্র । 
ভাই হিন্দু মুল্দমান সবাই তাকে অঙ্গসণ করেছিল ॥ 
তুমি বাহ চিন্তা। কগিবে তুমি তাহাই হইঝে। 
ঘদ তুম আপনাকে দুর্বল ভাব, তবে তুমি দুর্বল 


হইবে 3 তেজন্বী ভাবলে তেজন্বী হইবে । 


ভারত থে বোন কালে নিদ্ছিয় ছিল, এ কথা 
আঁম কোন মতেই সীকাঁর করি না। | 

আমাংদ্র সকলকেই এখন কঞ্ঠোর পরিশ্রম করিতে 
হইবে, এখন ঘুচাইবার সময় নহে। আমাদের কাধ) 


কলা পর উপরই ভারতের ভবিষৎ পির্ভর কগিতেছে। 





স্বর্দেশ মন্ত্র 


& দেখ, ভারতমাতা। ধীরে ধীরে নয়ন উন্মালন 
কার০ঙছেন | 

যদ আম; নিজের অন্ষ্ট নিজেরা না করি, তৰে 
জগতে এমন কোন শক্তি নাই, ধাহাঁ আমাদের কোন 
অনিষ্ট করতে পারে । 

কাহারও দোষ দিও না, দোষ দাও আমাদের 
নিজে দর বম্মক । 

আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছ। 

৬ ছিজের উপর বিশ্বাদ সম্পন্ন ইও-_সেই বিশ্বাদবলে 
নিজের পা:য় নিজে দাড়াও ও বীষ)বান্‌ হও । 

/ আমরা এই ত্রিশ কোটি জোক সহশরবর্ষ ধরিয়া ষে 
কোন মুষ্টিচের হিদেশা লোক আমাদের ভুলুষ্ঠিত 
দেহকে পদর.পত ক'রবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাখা-দরই 

 পদানত হইয়া ছ কেন? কারণ, উধাদের নিজেদের 
উপর বিশ্বাস আছে, আমা দূর নাই। 

ইউপ্োপ ও আমের উভয় এই জাতীয় হদয়ের 
অভ্যন্তরদেশে তাধাদের মহান আম্মবহ্ান 1নহিত 
রহিয়াছে । | 

সংপ্রকার ছুর্বহত! ত্যাগ কর-দুর্বধলতাই মৃত্যু 
ছুর্বসতাই পাপ। 


১ 


রি 


হাদেশ মন্ত্র 


আমদের জাতির ভিতর ঘোর আকল্ট, হূর্বালতা 

ও মোহ আসিয়। পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, 
মৌহ্জাল কাটিয়া ফেপ। ইহার উপায় তোমাদের 
শান্েই রহিয়াছে । তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা 
কর ও সর্বসাধারণকে উহা উপদেশ কর। ঘোর 
মোহ নিদ্রায় অভভ্ৃত জীবাত্মার নিঙ্াভঙ্গ কর। 
আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিদা আসিবে, 
সাধুত্ত আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, থাহা কিছু ভাল 

সকদ্দহ আসিবে 
নব্যভারত বলিতেছেন_-পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, 
আহার, পারচ্ছদ্দ ও আচার অবলম্বন করিলেই, অমর! 
পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীধ্যসম্পন্ন হইব ! 
প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অন্থকরণ ছারা 
পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন 
বন্ধই নিজের হয় না) সিংহ-চ্মে আচ্ছাদিত হইলেই 
কি গর্ভ সিংহ হয়? 
৬/ নব)ভারত বছ্দিতেছেন,_ পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা 
করে, তাহাই ভাপ; ভাল না হইলে উহারা এত 
প্রবল কি প্রকারে হইল? 

৬/ প্রাচীন ভারত বলিতেছেন-_বিধ্যতের আলোঁক 


৮৬, 


স্বদেশ মন্ত্র 


অতি প্রবল, কিন্ত ক্ষণস্থায়ী, বালক, তোমার চক্ষু 
প্রতিহত হইতেছে, সাবধান । 

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা । পাশ্চাত্য- 
ন্থকরণ-যাহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের 
জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার, শান, বিবেকের দ্বার নিস্পর 
হয়না! 

শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, আচারের প্রশংসা করে, 
তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই 
মশা। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নিব্র্দ্ধতার 
পরিচয় কি? 

বলবানের দিকে সকলে যায় ;--গৌরবাম্থতের 
গৌরবচ্ছটা নিজের গান্তে কোনও প্রকারে একটুও 
লাগে, ছুর্ববলমাত্রেরই এই ইচ্ছা । 

যখন ভারতবাসীকে ইউরোগীয় বেশভৃষামণ্ডিত 
দেখ, তখন মনে হয়, বুঝা ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন 
দরদ্র ভারতবাপীর সহতি আপনাদের সজাতীয়ত্ব 
স্বীকার করিতে লজ্জিত । 

পাশ্চাত্যের! এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ বে 
কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ জাতি, 
উহারা অনার্ধ জাতি 1! উহার আর আমাদের নহে !! 


৩ 


স্বদেশ মন 

ভোমরা কি কোচ্চো? সার! জীবন কেবল 
বাজে বকচো? 

ভারতের ধেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি 
ধরেছে। 

হাজার বছরের ক্রদবদ্ধনান জমাট ঝুঁসংক্কারের 
বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে 
খাগ্চাখাছের শুদ্ধানদ্ধ ত্চার কোরে শিক্ষয় কোরছো। 

শত শত যুগর অবিচ্ছেদ সামাজিক অওাচারে 
ভোমাংদর সব মন্তুয্যতটা একেবারে নষ্ট হোয়ে গেছে-- 
ভোমরা কি বল দেখ? 

তোমরা এমন কোরেছই বাকি? * * * 
আহাম্মক (তোমরা বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধানে 
পাইচারী কোর্ছো ? 

ইউরোপীয় মকিক্ষপ্রস্থত কেন তব্বের এক 
কণামত্র--তাঁও খাটি জিনিষ নয়--সেই চিন্তার 
ব্দহজন খানিকটা ক্রদাগত আওড়াচ্ছো। 

তোদাদের প্রাণমন সেই ৩০২ টাকার কেরাণী- 
গিরিক্স দিকে পড়ে রয়েছে; বড় জোর খুব একটা 
ছুষ্ট উকীল হবার মতলব কোরছে।। 

ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ দুরাধাজা। |. 


২৪ 


স্বদেশ মনু 


বলি, সমুত্ধ কি জলের অভাব হয়েছে ষে 
তোনমাদেরহ বই, গাউন, বিশ্ববিষ্যালছের ডিপ্লোমা 
প্রভৃতি সব ডু বয়ে ফেলতে পারে না? 

ভারত গগতের এক অতি ক্রাশ, আর সমুদক় 
গত এক -এশকোটি লোককে অতি ত্বণার চক্ষে দেখিয়! 
পাকে । | ] 
তারা দেখে, এরা যেন কীটতুল্য, ভারতের 
মশোরমন্সেত্রে বিচরণ করিতেছে এবং এ উ্ভাু 
উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে । 

' সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে। 

হিন্দু যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের 
গলায় পা৷ দেয়, জগতে আর কোন ধর টি করে না। 
৮ নিরাশ হইও না! | ূ 
/ সামাজিক উন্নয়ন ও দামের মঙ্গলময়ী বারী 
হারে দ্বারে প্রচার কর। 

গণ্য-মান্ত, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন রস! 
রাখিও না। ভরদা ভোমাদের উপর; পদমর্যাদা 
হীন, দরদ্র, কিন্তু বিশ্বাপী তোমাদের উপর। কোন 
কৌশলের প্রয়ো এন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। 

ংপীদের ভ্বন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর 


২ 


স্বদেশ মন্ত্র 
ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য 
আসিবেই আলগিবে। | 

আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই তাব লইয়া ও 
মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। 

( পাশ্গত্য সভ্যতার ঘতই চাকচিক্য ও ওজ্জল্য 
থাকুক না কেন, উহা যতই অন্তত ব্যাপার সমূহ 
প্রদর্শন করুক ন| কেন,--ও সব মিথ্যা, ভ্রীস্ত-_ 
ভ্রাস্তিমাত্র। 

সাহেবীভাবাপক্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন--সে 
চারিদিক হইতে কতকগুলা এলোমেলো ভাব 
লইয়াছে_-তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা 
নাই- সেগুলিকে সে আপনার করিয়া. লইতে পারে 
নাই--কতকপ্লা ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি 
পাকাইয়! গিয়াছে । সে নিজের পায়ের উপর নিজে 
দড়াইতে পারে না--তাহার যাঁথ দিনরাত্র বৌ বে। 
ক রয় এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘুরিতেছে । সে যে দকল কাধ্য 
করে, তাহার গৃঢ় কারণ কি শুনিবে? আমাদের 
হর্ভাকর্তীবিধাতা ইংরাজলোক কিঙ্গে তাহার পিট 
চাপড়াইয়! ছুটো৷ বাহবা দিবে, ইহাই তাহার সর্ব 
কার্ধ্ের আঅভিসন্ধির মূলে । 


২৬ 


খমেশ নগর 


যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তত নয়, সেকি 
স্বয় স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য ? 

খালি আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও 
বল্পে কি চলে? কেবা শুন্ছে ওদের কথ! !! 

মানুষ কায যদি করে--তাকে কি আর মুখ ফুটে 
ব্ল্তে হয়? 

এই পাশ্চাত্য ভাবমোহ বিকৃত-মত্তিষ্ধ ব্যক্তিগণ 
এখনও কোন নির্দিষ্ট জীবপদবী লাভ করিতে পারেন 
মাই। তাহাদিগকে পুরুষ বলিব, না স্ত্রী বলিব, না 
পণ্ড বলিব! 

আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট 
হইতে অধিক ক্ষমতালাভের জন্য সভাসমিতি করিয়। 
থাকে- তাহার! হাস্থা করে। 

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তত নয়, সে কোন 
মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। 

দাসের! শক্তি চায়, অপরকে দাস করিয়। রাখিবার 
জন্য | 

এস মাজুষ হও | 

নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে 
গিয়ে দেখ, সব জাতি ফেমন উন্নতি পথে চলেছে । 


৭ 


শদেশ মন্ত্র 


তোমরা কি দেশকে ভাঙবসে1? তোগরা কি 
গেশকে ভালবাসো ? 

তাহলে এস, আমরা ভাদ হবার জন্তু, উতর 
হবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করি। 

আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, 
ধীরতার সহ্তি মন্ুষ্যোচিতভাবে কাজে লাগিয়া ধাই। 

ভারতমাত অন্ততঃ সহন্্র যুবক বলি চান। মনে 
রেখে? মানুষ চাই, পশু নয় । 

প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়ন-রহিত সভ্যতা 
ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেশ্ছুন। 

ধার পিশুন্ধ অথচ দৃঞভাবে কাজ করতে হবে 
খবরের কাগজে হুক করা নয় নানদশ আনগাদের 
উদ্দেশ্য নয়।_ প্রিয় বন! জানিবে, কোন বড় 
কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টম্বাকার ব্ভীত 
হয় নাহ। 

বস! সাহস অবণন্থন কর-বিশ্বাস কর, 
আমরাই মহৎ কশ্দ করিব । এহ গরিব আমরা 
যাহাদের লোকে স্বণা করে; কিন্তু যাথারা লোকের 
ছুঃখ যণার্ধ প্রাণে প্রাণে বুঝয়াছে। 

নিজেকে একটা কেষ্ট বি ভেবো ন1। তুমি ধন্ত, 
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তুখি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় 
নাই। অতএব কেহই তোমার সাহাব্য প্রার্থনা 
করে না। ডউথা তোমার পুজাম্বূপ। আম কতক 
গুপি দ রপ্র ব্যক্তিকে দে খতেহি-__আদার নিজ মুক্তির 
জন্য আম তোদের নিকট যাইয়া তাহাদের পৃজ। 
কগব; ঈথর সেখানে রূহয়াছেন। কতকগুলি 
বক্তি বে দুঃখে ভুগিতেছে সে তোমার আমার মুক্তির 
জন্য-_যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্টি, পাপী 
প্রভৃতি বূ“ধারী গ্রনুর পৃঙ্জা করিতে পারি। আমার 
কথাগুপ্প বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আদাকে ইহা 
বলতেই হইন্বে। কারণ তোদার আমার জীবনের 
ইখাই নর্বশ্রেষ্ঠ পৌভাপ্য যে, আমরা প্র হুকে এই সকল 
বিভিনরূপে সেবা ক'রতে পারি। 

হে হিন্দুগণ, ভোমা দগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া 
দিতে চাই বে, আমাদের এই জাতীয় মহান্‌ অর্ণবপোত 
শত শত শতাব্দী ধরিয় হিন্দু জাতিকে পারাপার 
করিতেছে । সম্ভবতঃ আত্রকাল উধাতে কয়েকটা 
ছিত্র হইয়াছে, হয়ত উহা৷ কিঞ্চিৎ জীর্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
যদ তাহাই হইয়। থাকে তবে আমদের ভারতমাতার 
সন্তান সকলেরই প্রাণপণে এই ছিত্র সকল বন্ধ করিবার 
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ও পোতের জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা আবশ্থাক । 
আমাদের স্বদেশবাসীকে এই বিপদের কথা ভপাইতে 
হইবে তাহার জাগ্রত হউফ তাখারা এদিকে মনঃ 
সংযোগ করুক । আমি ভারতের একগ্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পথ্যস্ত উচ্চৈযন্যরে লোকদ্দিগকে ডাকিয়। 
তাহাদিগকে জাগ্রত হইয়। নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া 
ইতি কর্তব্য সাধন ক'রতে আহ্বান করিব । মনে 
কর, লোকে আমার কথা অগ্রাঙ্ করিল, তথা।প আম 
তাহান্দগকে গালি বা অভিশাপ দিব না । আমাদের 
জাতি অতীত কালে মহৎ কম্মসকল সম্পাদন 
করিয়াছে । বদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্বর কাধ না 
করিতে পারি, তবে একত্রে শান্তিতে ডুবিয়া মারব 
ইহাতেই আমর সাস্বনা লাভ করিতে পান বে, 
আমর) একত্রে মিলিয় মরিয়াছি। 0. 
স্বদেশহিতৈষী হও) যে জাতি অতীত কালে 
আমাদের জন্য এত, বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই 
জাতিকে প্রাণের সহিত ভাল বাস। হে 
আমার স্বদেশবাসীগণঃ আমি যতই আমাদের 
জাতির সহিত অপর জাতির  তুলণা। করি ততই 
তৌমাদদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার 
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সঞ্চার হয়। তোমর! শুদ্ধ শান্ত সৎম্তাব। আর 
তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ-_ 
এই কায়াময় জড়জগতে ইহাই ম্হা প্রহেলিকা! তা 
হউক, হোনর! উহা গ্রাহা করিও না--আথেরে 
আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে । এতপ্ৰপসরে 
আমা দ্গকে কাধ্য করিতে হইবে__আমারদের দেশের 
নিন্দা করিলে চলিবে না । এই আমাদের পরম পবিত্র 
মাতৃতূচির বাত্যাহহ, কর্মজীর্ণ আচার ও প্রথা! সকলের 
নিন্দা করিও ন1। অতি কুসংস্কারপূর্ণ ও অযৌস্তিক 
প্রথা সকলের বিরুদ্ধেও একটা নিন্দান্চক কথা 
বলিও না কারণ সেগুলি ছারাও অতীতে আমাদের 
কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । সর্বদা মনে 
রাখিও আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেক্গ 
মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তন্প নহে। 

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, 
হে আমার সম্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ 
মানবাত্মাকে জীবন-নদীতে পারাপার করিতেছে । 
ইহার সহায়তা অনেক শতাবী ধরিয়া লক্ষ লক্ষ 
মানব জীবন নদীর অপর পারে অস্বতধামে নীত 
হইয্লাছে। আজ হয়ত তোমাদের নিজ দোষেই 
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উহাতে ছুএকটা ছিদ্র হইয়াছে, উহা! একটু খাক্াপও 
হইয়া গিয়াছে । ভোমরা কি এখন উহার নিম্।া 
করিবে? জগতের সকল জিনিষ অপেক্ষা যে জিনিষ 
আমাদের অধিক কাজে আঁপিয়াছে এখন কি 
তাহার উপর অভিশাপ বধণ কগ উচিত? বর্দি এই 
জাতীয় অর্ণবপোতে আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া 
থাকে, আমারা ত এই সমাজেরই সন্তান। আদা- 
দিগকেই গিয়া উহা বন্ধ করিতে হইবে । যদি আমর! 
তাহা ক'রতে না পার তবে আনন্দের সহিত আমাদের 
হদয়ের শোণিত দিয়াও উহার চেষ্টা করিতে ভইবে, 
অন্যথা অরিতে হইবে । আমরা আমাদের অন্ডিক 
খাপার কাষ্ঠথণ্ড সমূহ দ্বারা এ অর্ণবপোত্ের ছিদ্র 
সকল বন্ধ করিব, কিন্তু উহাকে কখনই নিন্দা করিব 
না। এই সমাঁজের বিরুদ্ধে একট! কর্কশ কথা! বলিও না 
আঁমি ইহার অতীত মহত্বের জন্য ইহাকে ভাল বাসি। 
আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, ঘারণ, তোমরা 
দেবগণের বংশধর ভোমরা মহাঁমহমাথিত পূর্ববপুরুষ- 
গণের সম্ভীন। তোমাদের সর্বপ্রকারে কচ্যাণ হউক। 
তোমা দগকে নিন্দা করিব বা গালি দিব! কখনই 
নয়।. 
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[শা তোমাদদিগকে ম্পষ্টভাষায় বলিতেছি, আমর! 
দুর্বগ্) অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের 
শারীরিক দৌর্বল্য। এই শারীরিক দৌর্ধল্য আমানের 
অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ ছুঃখের কারণ। আমর! 
অলস; আমরা কার্য করিতে পারি না। আমর! 
একসঙ্গে মিলিতে পারি না) আমরা পরম্পরকে ভাল 
বাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর ; আমরা তিন জন 
এক সঙ্গে .মিজিদ্েই পরম্পরকে দ্বণা করিয়! থাকি, 
পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকি। 
ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ববলতাই ইহার 
কারত। দূর্বল মস্তিষ্ক কিছুই করিতে পারে না; 
আমাদিগকে উহ! ব্দলাইয়া সবল মস্তি হইতে হইবে ; 
আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে; 
ধ্ম পরে আপিবে। আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমবা 
সবল হও, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ ।) 
তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? 
আমরা ইংরান্ম নরনারী অপেক্ষা কর্ম বিশ্বামী, সহজগডণে 
কম বিশ্বাসী। আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, 
কিছু না বলিয়া উপায় নাই । তোমর। কি দেখিতেছ. 
না, ইংরাজ নরনারী যখন আমাদের ধর্শতত্ব একটু. 
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বুঝিতে পারে, তখন তাহার! উহা! লইয়া উন্মত্ত হইয়া 
উঠে, আর যদিও উহার! রাজার জাতি, তথাপি 
তাহাদের ব্বদেশীয় লোকের উপহাস ও বিদ্রেপ উপেক্ষা 
করিয়া ভারতে আমাদের ধন্ম প্রচার করিতে আপদয়া 
থাকে? তোমাদের মধ্যে কজন এরূপ করিতে পার 

এই কথাটি কেবল ভাবিয়া! দেখ। আর করিতে 
পার না কেন? তোমরা কি জান না বলিয়া করিতে 
পার না? তা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশি 
জান, তাই তোমর! কাধে করিতে পার না'। তোমাদের 
পক্ষে যতট! জানিলে কল্যাণ, তাহা অপেক্ষা তোমরা 
বেশি জান; ইহাই তোমাদের মুস্কিল। তৌমাদের 
রক্ত কলুষিত, তোমাদের মন্তিধ আবিল, তোধাদের 
শরীর ছুর্বল। শরীরটাকে বদলাইয়া ফেল, শরীরটা 
বদলাইতে হইবে | শারীরিক দৌর্ববল্যই অনিষ্টের 
মূল, আর কিছু নহে। গত কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া 
তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা 
কহিয়াছ, কিস্তু কাজের সময় আর তাদের টিকি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। হ্ষমশঃ তোমাদের আচরণে 
সমগ্র জগৎ বিরক্ত হইয়। উঠিয়াছে, আর সংস্কার 
নামটা পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের উপহাসের বস্ত হইয়া 
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ঈাড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি? তোমাদের জানের 
কি কিছু কমতি আছে? জ্ঞানের কম্তি কোথায়? 
তোমরা যে অতিরিক্ত জ্ঞানী! সকল অনিষ্টের মূল 
কারণ এই যে, তোমরা দুর্ধবল, ছূর্ব্বল, অভি দুর্ব্বল। 
তোমাদের শরীর দুর্বল, মন ছুর্বল তোমাদের আত্ম- 
বিশ্বাস একেবারেই নাই । শত শত শতাব্দী ধরিয়। 
অভিঙ্জাত-জাতি, রাজা বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর 
অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিশিয়া ফেলিয়াছে 
হে ভাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ 
করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে পদদলিত, ভয়দেহ, 
মেরুদণ্ডহীন কাঁটের ্যায় হইয়াছ। কে তোমাদিগকে 
এক্ষণে বল দিবে; আমি তোমাদিগকে বক্ষিতেছি 
আমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীধ্য । ইংরাজ 
জাতি ও তোমাদের মধ্যে কিসে এত প্রভেদ ? তাহার 
তাহাদের ধর্মের শ্রেষ্টত্, প্রবল কর্তব্য জান ইত্যাদি 
যাহাই বলুক না কেন, আমি জানিতে পারিয়াছি কোন্‌ 
বিষয়ে উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ | 
প্রভেদ এই, ইংরাজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা 
নহ। সেবিশ্বাস করে, সে যখন ইংরাজ, তখন সে 
যাহা ইচ্ছ৷ তাহাই করিতে পারে, এই বিশ্বাদ বলে 
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তাহার অন্তনিহিত ব্রচ্ধ জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা 
ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে । তোমাদ্দিগকে লোকে 
বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের 
কিছুই কারবার ক্ষমতা নাই--কাজেই তোমরা অকর্ধণ্য 
হইয়া ঈাড়াইয়াছ। অতএব আপশাতে বিশ্বাসী হও । 
আমাদের এখন আব্শ্ক--শক্তি সঞ্চার। আ্বামর। 
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি সেই জন্যই আমাদের মধ্যে 
এই সকল গুপ্তবিষ্ঠা, রহস্যবিদ্যা, তৃতুরেকাণ্ড সব 
আসিফাছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান্‌ সত্য 
থাকিতে পারে, কিন্তু এ গুলিতে আমাদিগকে প্রায় 
নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তোমাদের ল্াযুকে সতেজ 
কর। আমাদের আবশ্তক-__লৌহ ও বজ্র দৃঢ় পেশী ও 
সামু সম্পন্ন হওয়া । আমরা অনেক দিন ধরিয়। 
কাদিয়াছি। এখন আর কাদিবার প্রয়োজন নাই, 
এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া ঠাড়াইয়া মানুষ হও। 
আমাদের এখন এমন ধশ্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে 
মানুষ করিতে পারে ! আমাদের এখন সকল মত- 
বাদের আবশ্যক যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করে। 
যাহাতে মানুষ প্রস্তত হয়, এমন সর্ধবীঙ্ষসম্পন্ন শিক্ষার 
প্রয়োজন । আর, কোন বিষয় সত্য কিন! জানিতে 


৩৬ 


সয়ে মন্ত্র 


হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই যাহাতে তোমার 
শাগীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনয়ন 
করিবে, তাহা বিষবৎ পরিহার কর। উহাতে প্রাণ 
নাই, উহ কখন সত্য হইতে পারে না । সত্য ৰলপ্রদ | 
সত্যই পবিত্রতাবধায়ক, সত্যই জ্ঞান ম্বরূপ। সত্য 
নিশ্চই বলপ্রদ, উহাতে হৃদয়ের অন্ধকার দুর করিয়। 
দেয়, উহাতে হৃদয়ের তেজ আনম্নন করে। 

লোকে স্ব:দশহুতৈধিতার কথা বলিয়া থাকে | আমি 
দ্বদেশহিটৈ তায় বিশ্বাসী । ম্বদেশহিতৈধিতা৷ সমন্ধে 
আমারও একট আদর্শ আছে । মহৎ কার্ধ্য করিতে 
হইলে তিনটি জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, 
হদয়বর্তা, আন্তারকত। আবশ্টক । বুদ্ধি, বিচার শক্তি 
আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে ? উহার! 
আমাদিগকে কয়েকপন্দ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্ধু 
হৃদয় দ্বার দিয়া মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। 
প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে--জগতের নকল রহম্ক্ই 
প্রেমিকের নিকট উত্মুক্ত | হে ভাবীসংস্কারকগণ, হে 
ভাবী স্বদেশ হিতৈধিগণ ! তোমরা হৃদয়বান হও, 
প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ বে, 
কোটি কোটি দেব ও খধির বংশধরগণ পক্তপ্রায় হুইয় 
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দাড়াইয়াছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অন্নুভব 
করিতেছ যে কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে 
এবং কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে 
কাটাইতেছে ? তোমর! ক্রি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ 
যে, অজ্ঞানের কৃফমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন 
করিয়াছে? তোমর! কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির 
হইয়াছ, এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে ? 

এই ভাবনা কি তোমাদের রক্কের সহিত মিশিয়া 
তোমাদের শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে? তোমাদের 
হাদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া 
গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল 
করিয়া তুলিয়াছে? দেশের ছুর্দশীর চিন্তা কি 
.ভোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং এ 
চিন্তায় বিভোর হইয়! তোমরা কি তোমাদের 
নাম যশ স্ত্রী পুত্র বিষয় সম্পত্তি, এমন কি, 
শরীর পর্যস্ত তৃলিয়াছ? তোমাদের : এক্সপ 
হইয়াছে কি. যদি হইয়া থাকে তবে বুবিও, তোমরা 
হ্বদবেশহিতৈষি হইবার প্রথম সৌপানে মাত্র পদার্পণ 
করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান; আমি 
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আমেরিকায় ধন্মমহাভা হইয়াছিল বলিয়া! তথায় যায় 
নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা প্রতীকারের জন্য 
আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিক়্াছিল। আমি 
অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র তারতবর্দে ঘুরিয়াছি, 
কিন্ত আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্ধ্য করিবার কোন 
স্থযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় 
গিয়াছিলাম । তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে 
জানিত, তাহারা অবশ্ত একথা জান। ধন্মমহাসভা! 
হল ব! না হল কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে, 
আমার নিঞ্জের রক্জমাংম্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন 
ডুবিতেছে, তাদের খবর নেয় কে? ইহাই স্বদেশ 
হিতৈষী হইবার প্রথম সোপান । মানিলাম, তোমরা 
দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে কিন্ত 
জিজ্ঞাস! করি, এ ছুর্দশ! প্রতীকারের কোন উপায় 
স্থির করিয়াছ? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না 
করিয়া কোন কার্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? 
 লৌককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহাষ্য 
করিতে পার কি? ম্বদেশবাসীর এই জীবন্স ত অবস্থা 
অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর ছুঃখে কিছু 
সান্বনা বাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্ত ইহাতেও 
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করি! ক্কার্ধ্যয করিতে প্রস্তুত আছ ? যদি সমগ্র জগৎ 
তরবারি হন্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি 
তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাছাই করিয়া মাইতে 
পার? যদি তোমাদের স্ত্রী পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হয়, ঘদি তোমাদের ধন মান সব যায়, 
তথাপি কি তোমরা উহা! ধরিয়া থাকিতে পার? 
রাজ! ভর্তৃহরি যেমন বলিম্বাছেন,“নীতিমিপুণ বাক্কিগণ 
নিন্দাই করুন বা! স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসন্ন 
বা যথা! ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা 
ধুগান্তরে হউক, তিনিই ধীর, ধিনি সত্য হইতে 
একবিন্দু বিচলিত না হন।” সেইন্ধপ নিত্জ পথ হইতে 
বিচলিত ন1 হইয়া তোমরা কি দৃঢ় ভাবে তোমার 
লক্ষ্যাভিম্ুখে অগ্রসর হইতে পার ? তোমাদের কি 
এরূপ দৃঢ়তা আছে? ষদ্দি এই তিনটি জিনিষ 
তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক 
কার্য্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদ পত্রে . 
লিখিবার অথবা বক্তৃত! দিনা বেড়াইৰার কোন 
প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখে এক অপূর্ব 
স্বর্গীয় জ্যোভিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি যাইয়। 


পর্বতের, গুহীয়' বাস. কর, তথাপি তোমান্ের' 
চিন্তা রাশি এ পর্বব্ত- প্রাচীর পর্যযস্ত ভেদ করিয়া 
হাহির হইবে. হয় ত শত শত বর্ষ ধরিয়া উহ! 
(কান আশ্রয় ন! পাইয়া সুঙ্াক্ষারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ 
করিরে। কিন্ত একদিন না একদিন উহা! কোন না 
কোন মন্তি্ধ আশ্রয় করিবেই করিবে । তখন সেই 
চিন্তানুযায়ী কার্ধা হইতে থাকিবে; অকপটতা, সাধু 
অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্ত । 

আমি. যে তোমাদের একজন অধোগ্য দাষ, ইহাতে 
আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি । তোমরা খর্ব 
বংশধর--সেই অতিশয় মহিমাময় পূররবপুরুষগগের 
বংখশধর--আমি যে. তোমাদের স্বদেশী, ইহাতে আমি 
গর্ব্ব অনুভব করিয়া খাকি। অতএব তোমরা আজ্ম- 
বিশ্বাসম্পন্ন হু তোমাদের পূর্ব পুরুষগণের নামে 
লজ্জিত না হইয়া, তাহার্দের নামে গৌরব অনুভব 
কর। 
: আর অনৃকরপ করিও না, অন্ৃকরণ করিও না। 
ঘগ্ননই তোমরা অপরের ভাবানুমারে পরিচালিত হইবে, 
তখনই তোমরা, আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে | 
গ্রমন কাআধ্যাত্তিক্ বিষগেও হি তোমরা অপরের 
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আজ্ঞাধীনে কাধ্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি 
চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারাইবে। 

_ তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজ শক্তি বলে 
তাহা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ করিও না_অথচ 
অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। 
আমাদিগকে অপরের নিকট হইতে শিখিতে “হইবে । 

বীজ মাটিতে পুতিলে উহা মৃত্তিকা, বামু জল 
হইতে রদ সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহা যখন বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়! প্রকাণ্ড মহিরুহে পরিণত হয়, তখন কি 
মাটী, জল ব! বাষুর আকার ধারণ করে? না তাহ! 
করে না। উহা মৃত্িকাদি হইতে উহার প্রয়োজনীয়: 
সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একি 
বৃহৎ বুক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এরূপ কর । 

যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, 
তোমাদের প্রত্যেককে এক এন্্্রন গোবিন্দ সিংহ্‌ 
হইতে হইবে। 

তোমাদিগকে প্রথমে এই স্বজাতীয় লোকরপ 
দেবগণের পৃচা করিতে হইবে, যদি তাহারা সর্ব 
প্রকারে তোমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করে। যদিও 
তাহার! গ্রত্যেকেই. তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ 
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করে, তুমি তাহাদের প্রতি €্রমের বাণ প্রয়োগ 
কর। 

লোকে. ভারত উদ্ধার' বেক্ধপে হয়, যাহার! যাহা 
ইচ্ছা হয় বলুক ।. আমি সার! জীবন কার্য করিতেছি, 
অগুতঃ কার্ধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে-_আমি তোমা 
দিগকে বলিতেছি, যতদিন না৷ তোমরা প্রকৃতপক্ষে 
ধার্শিক হইতেছ ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। 
শুধু ভারতের নহে-_ইহার উপর সমগ্র অগতের কল্যাণ 
নির্ভর করিতেছে । 

ব্যস্ত হইও না; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে 
যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ 
বিষয় স্মরণ.বাখিতে হইবে--অপরের অনুকরণ সভ্যতা 
বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি. আপনাকে রাজার 
বেশে ভূষিত করিতে পারি-_-ভাহাতেই কি আমি 
রাজা হইব? হিংহচম্মাবৃত গর্দভ কখন সিংহ হয় 
না] অন্করণ--হীন, কাপুরুষের ন্যায় অহ্থৃকরণ-* 
কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহ! মানবের 
ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন । যখন মানুষ আপনাকে ঘ্বণা 
করিতে আরন্ত:করিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার 
উপর শেষ আঘাত পাঁড়য়াছে ১ যখন দে নিজ পূর্ব 
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পুরুষগণকে স্বীকার করিতে লঙ্জিত হয়, তখন বুঝিতে 
হইবে, তাহার বিশাশ আসন্ন । 

হে যুবকগগ তোমরা ধনী ও রড় লোকের মুখ 
চাহিয়া থাকিও না; দরিদ্রেরাই চিরকাল মহান্‌ বিরাট 
ব্যাপারসমূহ সাধন কগিফাছে। 

হে দরিদ্র ভারত নীগণ, উঠ,,০তামর! সব করিতে 
পার আর তোমাদিগকে করিতেই হইবে । যদিও তোমনা 
দরিদ্র, তথাপি অনেকে “তামাদের দৃষ্টান্তের অন্ুমরণ 
করিবে। দৃঢ়চিত্ত হও? সর্বোপরি, পবিজ্ঞ ও সম্পৃণ 
অকপট হও, বিশ্বান কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ 
অরত্তি গৌরবময় । হে যুবকগণ :তোমাদের ছারাহ 
ভারত্রের উদ্ধার সাধিত হইবে । তোমরা ইহা বিশ্বাস 
কর-_যাহাদের টাকা-কড়ি নাই যেহেতু তোমরা দক, 
সেই হেতুই তোমরা কার্য কৰিবে। যেহেতু তোমাদের 
কিছুই.নাই; ষেহেতু ভোমরা অকপট হইবে আর অকপট 

বলিয়াই তোমরা সর্ধবতাগের জন্ত প্রস্তুত হইবে। 

| তেজ শ্ডান্লক্ড2 ভুলিও না--ভোমার নারী- 
জ্লাতীর..আদর্শ সীতা, "সাবিত্রী ;. দময়স্তী ; ভূলিও 
ন-তোয়ার উপাস্ত. উমানাথ . সর্বভ্যাগী শঙ্কর 
ভুলিও: না--তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার 
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জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের--নিজের ব্)ক্কিগত স্থখের জঙ্থ 
নহে; ভুলিও না--তুমি জন্ম হইতেই “ক্বা্েশ্ল” 
জন্ত বণিপ্রদত্র; তুলিও না--তোমার সমাজ সে বিরাট 
মহামায়ের ছায়াম়াত্র ; ভুলিও নাঁ_নীচ জাতি, যু্খ, 
দি, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই । 
হে লাস» আহত ন্বলক্ষন্ন, 
হন ভলনক্পে স্নকল- আহি 
জ্ঞাল্পভ্তন্নাী5 - জ্ভাল্পভুল্বাতী 
আইমান্ল জ্ভাই্ই 5 বল মূর্খ-ভারতবাসী, 
দরিদ্র-ভার বাসী, ব্রাক্ষণ-ভারতবাসী, চণ্ডাল-ভারত- 
বাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া 
'স্দর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবালী আমার ভাই, ভারত- 
বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের 
উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; ন্বভ্ন ভ্ঞাভ্উ. 
তআশ5 জআ্ডাশ্লতভ্শ্ শকতশ্যাঞ 
''আহম্াম্ল ক্ষল্যাঞ আর বল দিন রাত, 
“হে গৌরীনাথ, হে জগদশ্বে, আমায় মনুত্তত্ব দাও) 
হম কামাল ভুন্খবলক্রা। হা 
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পুদরভজ্বত্ভ শল কম আম্াম্ 
মাহ কলল। 2৮, 

আর্ধবাবাগণের ছ'াকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব 
ঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন আমরা 
*ভম্মৃম্ত বলে ভচ্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণের! ক 
বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বচ্ছরের 
মমি!! যাঁদের “চলমান শ্মশান” বলে তোমাদের 
পূর্বব পুরুষরা ঘ্বণ! করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান 
ভীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর “চলমান 
শ্মশান হচ্ছ তোমরা । তোমাদের বাড়ী ঘর হুয়ার 
মিউ.দয়াম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন 
দেখলে বোধ হয় যেন ঠান্দিদির মুখে গল্প শুন্ছি! 
তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে 
হয়, যেন চিত্রশালিকাঁর ছবি দেখে এলুম ! এ মায়ার 
সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা, 
তোমার-_-ভরতের উচ্চ বর্ণেরা। তোমরা ভূত- 
কাল, লগ. লুঙ. লিট সব এক সঙ্গে । বর্তমান কালে, 
সতেবমাদের দেখছি বলে যেএবোধ হচ্ছে, ওট| অজীর্ণতা 
জনিত দুঃ্বপ্ন । ভবিষ্যতের তোমরা শৃণ্য, . তোমরা 
স্টুৎলোপ লুপ । স্বপ্ররাজ্যের লোক. তোমরা, আর 
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দেরি কচ্ছ. কেন? ভূত-ভারত শরীরের রক্তমাংস- 
হীম-কস্কালকুল তোমরা, কেন শস্্র শীন্র ধুলিতে 
পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হু তোমাদের, 
শস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুুর্ব্দের সঞ্চিত কতকগুলি. 
অনূল্যরত্বের অস্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পৃতিগন্ধ 
শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বব্কালের অনেকগুলি, রত্বো- 
পেটিকা রক্ষিত রয়েছে।. ,এত দিন দেবার সুবিধা 
হয় নাই। এখন ইংরাজ প্লাজ্যে অবাধ বিদ্যাচচ্চর 
দিনে, উত্তরাধিকরীদের দাও. ঘত শীঘ্র পার দাও। 
তোমর! শৃন্তে বিলীন হও, আঁর নূতন ভারত বেরুক।!.. 
বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার ফ্লুটীর ভেদ করে, জেলে, 
মালা, মুচি, মেথরের . চুপক্ডির মধ্য হতে।. বেরুক 
মুদির দোকান থেকে, তুনাওয়ালার উনের পাশ 
থেকে । বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। 
এরা সুহন্র সহশ্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে 
নয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা । সনাতন 
ছুঃখ ভোগ করেছে_-তাতে পেয়েছে অটল জীবনী- 
শক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে ছুনিয়া উল্টে 
দিতে পারবে; আধখানা কুটা পেলে ছলোক্যে 
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এদের তেজ ধর্বে না; এর! রুক্তবীজের, প্রাণ সম্পন্ন ।. 
আর পেয়েছে অদ্ভূত ্দাঁচার বল, ঘা ত্রেলোক্যে :নাই | 
এত শান্তি, এভ প্রীতি, এত ভালবাসা, এত 
মুখটা চুপ করে দিন 'রাঁতি খাটা, এবং কাধ্য কালে 
সিংহের বিক্রম 1 অতীতের কঙ্কালচয় (--এই 
সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। এ 
তোমার রত্ু পেটিকা, তৌমাঁর মাধিক্ষের আংটি-ফেলে 
তাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর 
মিদ মাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, আদৃশ্য হয়ে যাও 
কেবল কাঁণ খাড়া রেখো 7. তোমরা যাই বিলীন 
হওয়া,-অম্নি শুন্বে-কাটি জীমৃতন্তন্দী ত্রৈলোক্য। 
কম্পনকারী ভবিত্তৎৎ ভারতের উদ্ধোধন ধ্বলি 
গট৩ললাহ্হ ০দ্রচন্কষি ভ্রু £ 


